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আসসালামু আলাইকুম। 

দেশের ঐতিহ্যবাহী ও মর্যাদাপূর্ণ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত তড়িৎ ও কম্পিউটার কৌশল ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। 

মার্চ মাস আমাদের স্বাধীনতার মাস।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ জাতীয় চার নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধা জানাচ্ছি বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ ৩০ লাখ শহীদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। সমবেদনা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের প্রতি। 

একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী এবং বিশ্বমানের সুবিধা সম্বলিত তড়িৎ ও কম্পিউটার কৌশল ভবন নির্মাণ করা হল। এর মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পথে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় আরও একধাপ এগিয়ে গেল। 

সমবেত সুধিমন্ডলী, 

বাংলাদেশে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে কারিগরী শিক্ষার আদর্শ বিদ্যাপীঠ হিসেবে দেশে-বিদেশে বিশেষ সুনাম অর্জন করে আসছে। 

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদগণ দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছেন। বিদেশেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভা ও সাফল্যের স্বাক্ষর রাখছেন। প্রযুক্তি উন্নয়ন ও উদ্ভাবন প্রক্রিয়া একটি দেশের অর্থনৈতিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। তাই একবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের উন্নয়নকে গতিশীল করার জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন, উদ্ভাবন ও বিকাশ অত্যন্ত জরুরি। 

বর্তমান সরকার শিক্ষাকে জাতীয় অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষার প্রসার, মানোন্নয়ন এবং সকলের নিকট শিক্ষা সহজলভ্য করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। সারা দেশে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ১৮শত স্কুলে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করা হয়েছে। 

প্রকৌশল শিক্ষার যুগোপযোগী ব্যবহারের মাধ্যমে প্রযুক্তির বিকাশ ও অগ্রগতি সাধনের জন্য সরকার যে কোন পদক্ষেপ নিতে বদ্ধপরিকর। প্রকৌশল ও কারিগরী শিক্ষা প্রসারে দেশে নতুন নতুন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। 

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে বুয়েট সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়াও বুয়েটের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য আলাদা ভবন করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 

বুয়েট ভোট গ্রহণ ও গণনার জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন-ইভিএম তৈরি করে এদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নতুন ধারার সংযোজন করেছে। এজন্য আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। 

আমি আশা করি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদগণ তাদের মেধা ও মনন দিয়ে স্থানীয়ভাবে ব্যবহার উপযোগী টেকসই এবং লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবনে মনযোগী হবেন। 

আপনারা জানেন এশিয়ার বিভিন্ন দেশ digital Ges Nano technology এর সমন্বয় করে যুগামত্মকারী device এবং product তৈরি করছে। 

তাদের এসব উদ্ভাবনে যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে তাকে ‘The biggest event in technology for the next 10 year'' বলে অভিহিত করা হয়েছে। 

আমাদের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি এশিয়ার এই প্রযুক্তির দৌড়ে বাংলাদেশকে সামিল করার ভূমিকায় আপনাদেরকে নেতৃত্ব দিতে হবে। 

প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ মানব সভ্যতাকে বর্তমানে উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের পিছিয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই। 

সেজন্য আমরা আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি এমনভাবে গ্রহণ করেছি যাতে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে আমরা একটি সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল স্বনির্ভর জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। 

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির কোন বিকল্প নেই। সেই কারণেই ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিগত তিন বছরে আমরা যতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি সেখানে বুয়েটেরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

সমবেত সুধিমন্ডলী,

আমরা সারাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে কম্পিউটার সরবরাহ করেছি। আমরা হাইটেক পার্ক, আইটি ভিলেজ এবং বায়োটেকনোলজি ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ এগিয়ে নিচ্ছি। 

‘বঙ্গবন্ধু যোগাযোগ-১' নামে প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের জন্য আমরা প্রকল্প গ্রহণ করেছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন আগের চেয়ে জোরদার করার জন্য আমরা ইতোমধ্যে এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করেছি। 

রাজধানীর যানজট দুর করতে বিমানবন্দর থেকে যাত্রাবাড়ি পর্যমত্ম ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ চলছে। মিরপুর, বনানী কুড়িলসহ বিভিন্ন ফ্লাইওভারের কাজ এগিয়ে চলছে। এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্কেও আওতায় বাংলাদেশের তিনটি রুট অমত্মর্ভুক্ত হয়েছে। 

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক, ঢাকা-ময়মনসিংহ, রংপুর বিভাগীয় সড়ক, চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি মহাসড়ক, নারায়নগঞ্জ সড়ক ও নবীনগর-চন্দ্রা সড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

রেল লাইন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে চলছে। নৌপথে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯টি ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে। ৪টি আভ্যন্তরীণ নদী-বন্দরও স্থাপন করা হয়েছে। 

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের ৫ বছরে এবং পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত হয়নি। গত ৩ বছরে জাতীয় গ্রীডে যোগ হয়েছে প্রায় ৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। ২০১২ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে জাতীয় গ্রীডে ৮৭৪৮ মেগাওয়াট বিদুৎ সংযুক্ত করার কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীতে জ্ঞানই হবে মূলধন। বর্তমান বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন সারাবিশ্বের উন্নয়ন ক্ষেত্রে এক নবদিগন্তের সূচনা করেছে। আমাদের দেশে প্রচুর মেধাবী তরুণ রয়েছে। তাদেরকে যোগ্য করে তৈরি করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। 

আমাদের তথ্য প্রযুক্তি খাতে আরও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে হবে। আমাদের ব্যাপক জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতেই হবে। আমরা বিশ্বাস করি, দক্ষ মানবসম্পদের চেয়ে কোন সম্পদই বড় নয়।
সমবেত সুধিমন্ডলী,

আজ স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি ও ৭৫ এর ঘাতকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারের উন্নয়নের প্রচেষ্টা ব্যাহত করার চেষ্টা করছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ চলছে। এ বিচার কার্যকে বানচাল করতে তারা বিভিন্ন ধরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আপনাদের সকলকে সজাগ থাকতে হবে।

সমবেত শিক্ষমন্ডলী,

আমরা সরকার গঠন করার পর জাতির পিতার আদর্শের আলোকে একটি ‘ভিশন' নিয়ে সুনির্দিষ্ট দিকদর্শন অনুযায়ী জাতিকে এগিয়ে নিচ্ছি। 

ইতোমধ্যে আমাদের সুদুরপ্রসারী ও বাস্তবসম্মত কর্মসূচি বাংলাদেশকে সম্ভাবনাময় দেশে পরিণত করেছে। বিশ্বে আজ বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা এ সম্ভাবনাকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর আগেই এদেশকে সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল দেশে পরিণত করা। 

দেশের সীমিত সম্পদ বিজ্ঞানসম্মতভাবে দেশ ও জনগণের উন্নয়নের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার জন্য আমি দেশের প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীসহ সকলকে আন্তরিক আহবান জানাচ্ছি।

প্রযুক্তিভিত্তিক উন্নয়ন বাংলাদেশকে উচ্চশিখরে নিয়ে যাক এই কামনা করে শেষ করছি। 

খোদা হাফেজ ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...
